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সূরা আন'আম; আয়াত ১১৫-১১৯

-পিবত্র কুরআেনর সূরা আন’আেমর ১১৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

مِعُ الْعَليِمُ هِ وَهُوَ السِلَ لكَِلمَِا كَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدَتْ كَلمَِةُ رب َوَتم

আপনার  প্রিতপালেকর  বাক্য  পূর্ণ  সত্য  ও  ন্যায়পূর্ণ।  তাঁর  বাক্েযর  েকান  পিরবর্তনকারী  েনই।  িতিনই"
(শ্রবণকারী,  মহাজ্ঞানী।"  (৬:১১৫

গত পর্েব সূরা আন’আেমর ১১৪ নম্বর আয়ােতর ব্যাখ্যায় আমরা বেলিছ, িবশ্বনবী’র প্রিত কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সমেয়
িকছু িকছু ইহুিদ ও খ্িরস্টান পণ্িডত মদীনায় উপস্িথত িছেলন। তারা জানেতন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর কুরআন
অবতীর্ণ হেব। িকন্তু িহংসা ও েজেদর বশবর্তী হেয় তারা এ সত্য েমেন েননিন। এ আয়ােত িবশ্বনবীেক উদ্েদশ কের
মহান আল্লাহ বলেছন : তারা আপনার নবুওয়ােতর স্বাক্ষ্য িদচ্েছ না বেল মন খারাপ করেবন না। কারণ, আল্লাহ িনেজ
সাক্ষ্য  িদচ্েছন  েয,  সর্বশ্েরষ্ঠ  বাণী  আপনার  প্রিত  নািযল  করা  হেয়েছ।  সমােজ  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠার  জন্য

সৃষ্িটকর্তার পক্ষ েথেক এেত পূর্ণাঙ্গ িদক-িনর্েদশনা  রেয়েছ।

: এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ

এক. পিবত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ েথেক নািজলকৃত পূর্ণাঙ্গ জীবনিবধান। এরপর আর েকান িকতাব অবতীর্ণ হেব না।

দুই. সত্য ও ন্যায়িবচােরর ওপর িভত্িত কের কুরআেনর প্রিতিট িনর্েদশ ও িবিধিবধান বর্ণনা করা হেয়েছ।

-সূরা আন’আেমর ১১৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فِي الأْرَْضِ يُضِلوكَ عَنْ سَبِلِ اللهِ إنِْ يَتبعُِونَ إلاِ الظن وَإنِْ هُمْ إلاِ يَخْرصُُونَ

আর যিদ আপিন পৃিথবীর েবিশরভাগ েলােকর কথা েমেন েনন, তেব তারা আপনােক আল্লাহর পথ েথেক িবপথগামী কের েদেব।“
(তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ কের এবং সম্পূর্ণ অনুমানিভত্িতক কথাবার্তা বেল থােক।” (৬:১১৬

আেগর আয়ােতর ধারাবািহকতায় এ আয়ােত িবশ্বনবী (সা.) ও তাঁর অনুসারীেদর উদ্েদশ কের বলা হেয়েছ : আল্লাহর পক্ষ
েথেক আপনার ওপর সত্যবাণী অবতীর্ণ হওয়ার পর এখন আর মানুেষর মতামত গ্রহণ করার সুেযাগ েনই। তােদর সংখ্যা যিদ
অেনক েবিশও হয় তারপরও তা করা যােব না। কারণ সংখ্যায় েবিশ হওয়ার িবষয়িট সত্য প্রমােণর মাপকািঠ নয়। িবেশষ কের
েয সমােজর েবিশরভাগ মানুষ যুক্িত-বুদ্িধ েমেন কাজ কের না তােদর ক্েষত্ের এিট েবিশ প্রেযাজ্য। এরা তােদর

পূর্বপুরুষেদর েরেখ যাওয়া ভ্রান্ত-িবশ্বাস ও কুসংস্কােরর িভত্িতেত িনেজেদর জীবন পিরচালনা করেছ।



সাধারণতঃ  নবী-রাসূলরা  তােদর  সমােজ  প্রচিলত  ধ্যান-ধারণা  িবপরীেত  দাওয়ািত  কাজ  কেরেছন।  সংখ্যাগিরষ্ঠ
মানুেষর মতামত যিদ সিঠক হেতা তাহেল পৃিথবীেত েকান নবী-রাসূল পাঠােনার প্রেয়াজন হেতা না। অবশ্য আজেকর যুেগ
গণতান্ত্িরক ব্যবস্থায় আমরা েবিশরভাগ মানুেষর েভােট জনপ্রিতিনিধ-এমনিক রাষ্ট্েরর সর্েবাচ্চ ব্যক্িতেকও
িনর্বাচন কির। এর অর্থ েমােটই এ নয় েয, েদেশর সবেচেয় েযাগ্য ব্যক্িতেক মানুষ েভাট িদেয় িনর্বািচত কেরেছ।
কারণ, পরবর্তী িনর্বাচেন েদখা যায়, জনগণ তােক প্রত্যাখ্যান কেরেছ িকংবা পার্লােমন্েট তার িবরুদ্েধ অনাস্থা
আনা হচ্েছ। কােজই েদখা যাচ্েছ,  েকান িচন্তাধারা িকংবা মতাদর্শ সত্যিনর্ভর িকনা তা জানার মাপকািঠ জনগেণর
গ্রহণ  িকংবা  প্রত্যাখ্যান  নয়।  সমােজর  প্রিতিট  মানুষ  ধুমপান  করেলও  েকানিদন  এ  িবষয়িট  প্রমািণত  হেব  না  েয
ধুমপান স্বাস্থ্েযর জন্য ভােলা। পক্ষান্তের সমােজর সব মানুষ িমথ্যাবাদী হেয় েগেলও সবাই একথা স্বীকার করেত

বাধ্য েয, িমথ্যা বলা ভােলা নয়।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.   মানুেষর  প্রকৃত  মুক্িত  িনর্ভর  করেছ  পিবত্র  কুরআন  ও  সত্েযর  বাণী  গ্রহেণর  ওপর;  সমােজর  সংখ্যাগিরষ্ঠ
মানুেষর মতামেতর ওপর নয়।

দুই.  সমাজ  পিরচালনার  ক্েষত্ের  সংখ্যাগিরষ্ঠ  মানুেষর  মতামত  েনয়া  েযেত  পাের;  তেব  েসক্েষত্েরও  েবিশরভাগ
মানুেষর  েভােট  সত্য  প্রিতষ্িঠত  হেয়  যায়  না,  বরং  এিট  সামিয়কভােব  েনতৃত্েবর  সংকট  িনরসন  কের  মাত্র।

-সূরা আন’আেমর ১১৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

إنِ ربَكَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ يَضِل عَنْ سَبيِلهِِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِنَ

আপনার প্রিতপালক তােদর সম্পর্েক পিরপূর্ণ অবিহত- যারা তাঁর পথ েথেক িবপথগামী হয় এবং িতিন তােদরেকও খুব“
(ভােলা কের জােনন, যারা তাঁর পেথ চেল।" (৬:১১৭

যখন  প্রমািণত  হেলা  েবিশরভাগ  মানুেষর  মতামত  সত্য  িনর্ধারেণর  মাপকািঠ  নয়,  তখন  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  পাঠােনা
বাণীেক  সত্য  িহেসেব  গ্রহণ  করেত  হেব।  সত্য  ও  িমথ্যােক  সনাক্ত  করা  তারই  পক্েষ  সম্ভব  িযিন  অতীত  ও  ভিবষ্যত
সম্পর্েক অবিহত। আল্লাহ ছাড়া আর কােরা ভিবষ্যত সম্পর্েক েকান ধারণা েনই। িতিন সিঠক পথপ্রাপ্তেদর পাশাপািশ
কারা সত্য েথেক মুখ িফিরেয় েনেব- েস সম্পর্েকও অবিহত। অবশ্য এিটও িঠক েয, মানুষ তার সীিমত জ্ঞান িদেয়ও অেনক

ক্েষত্ের সত্যেক িচনেত পাের। িকন্তু এ কথািট মেন রাখেত হেব, আমােদর জ্ঞান সীিমত এবং আল্লাহর জ্ঞান অসীম।

: এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. মানুেষর িবচার-বুদ্িধ থাকেলও মহান আল্লাহর জ্ঞােনর তুলনায় তা অত্যন্ত সীিমত। েসই সীিমত জ্ঞান মানুষেক
আল্লাহর মহাজ্ঞােনর কােছ আত্মসমর্পেনর পরামর্শ েদয়।

দুই.  কূটেকৗশল  অবলম্বন  কের  আমরা  অন্য  মানুষেক  েধাঁকা  িদেত  পারেলও  আল্লাহেক  েধাঁকা  েদয়া  সম্ভব  নয়।  িতিন
মানুেষর মেনর খবর জােনন এবং েহদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীেদর িচনেত তার িবন্দুমাত্র ভুল হয় না।



-সূরা আন’আেমর ১১৮ ও ১১৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

لَ هِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصا ذُكِرَ اسْمُ الل أْكُلُوا مِمَ َنَ (118) وَمَا لَكُمْ ألاِهِ مُؤْمِنِهِ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتمُْ بآِيََاا ذُكِرَ اسْمُ الل فَكُلُوا مِم
لَكُمْ مَا حَرمَ عَلَيْكُمْ إلاِ مَا اضْطُررِْتمُْ إلَِيْهِ وَإنِ كَثِراً لَيُضِلونَ بأِهَْوَائهِِمْ بغَِْرِ عِلْمٍ إنِ ربَكَ هُوَ أعَْلَمُ باِلْمُعْتدَِنَ

অতঃপর েয জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চািরত হয়, তা েথেক ভক্ষণ কেরা যিদ েতামরা তাঁর িবধানসমূেহ িবশ্বাসী"
(হও।" ৬:১১৮

েকান্ কারেণ েতামরা এমন জন্তু েথেক ভক্ষণ করেব না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চািরত হয়। অথচ আল্লাহ েতামােদর"
জন্য  েযসব  জন্তু  হারাম  কেরেছন,  েসগুেলার  িবশদ  িববরণ  িদেয়েছন;  িকন্তু  েসগুেলাও  েতামােদর  জন্য  হালাল,  যখন
েতামরা  িনরুপায়  হেয়  যাও।  অেনক  েলাক  স্বীয়  ভ্রান্ত  প্রবৃত্িত  দ্বারা  না  েজেন  অন্যেদরেক  িবপথগামী  করেত

(থােক।  আপনার  প্রিতপালক  সীমা  লঙ্ঘনকারীেদর  যথার্থই  জােনন।"(৬:১১৯

আেগর আয়াতগুেলােত িশরক ও একত্ববােদর িবিভন্ন লক্ষেণর কথা উল্েলেখর পর এ দু’আয়ােত িশরেকর িকছু জ্বলজ্যান্ত
উদাহরেণর কথা তুেল ধের বলা হচ্েছ : আল্লাহর কাছ েথেক দূের সের েগেল মানুষ পথভ্রষ্ট হয় এবং িনিষদ্ধ বস্তু
েখেতও  দ্িবধা  কের  না।  িকছু  মানুষ  িনর্িবচাের  েয  েকান  ধরেনর  পশু  বধ  কের  েখেত  থােক-  এক্েষত্ের  তারা  েকান
িনয়ম-কানুন  েমেন  চেল  না।  অন্যিদেক  পৃিথবীেত  িকছু  িনরািমষেভাজী  েদখা  যায়  যারা  জীব  হত্যার  িবেরাধী  হওয়ার
কারেণ েকান ধরেনর পশুর েগাশত খায় না। পিবত্র কুরআন এ ধরেনর উগ্র আচরেণর জবাব িদেত িগেয় বেলেছ : েতামরা েয
দু’িট পথ েবেছ িনেয়ছ তার েকানিটই িঠক নয়। বরং,  সিঠক পথ হচ্েছ,  আল্লাহর নােম হালাল পশু জবাই কের খাও। েজেন
েরেখা,  আল্লাহর  অনুমিত  ছাড়া  েকান  পশুর  জীবননাশ  করার  অিধকার  েতামােদর  েনই।  কারণ,  সব  পশুর  প্রকৃত  মািলক

হচ্েছন  আল্লাহ।

এ  ছাড়া,  পশু  জবাই  করার  সময়  আল্লাহ’র  নাম  উচ্চারণ  করার  অর্থ  হচ্েছ  তার  অনুমিত  গ্রহণ  করা।  েয  েকান  েগাশত
িবশুদ্ধ থাকেল তা েযমন েতামােদর শরীর গঠেন সহায়তা কের েতমিন আল্লাহর নােম জবাই করা েগাশত েতামােদর মানিসক
প্রবৃদ্িধেত সহায়তা কের এবং েতামােদরেক পূর্ণতায় েপৗঁছােনার ক্েষত্ের ভূিমকা রােখ। এ দুই আয়ােতর পরবর্তী
অংেশ বলা হেয়েছ, আল্লাহ চান, েযসব বস্তু িনিষদ্ধ করা হেয়েছ তা েথেক মানুষ দূের থাকুক এবং েযসব বস্তু খাওয়ার

অনুমিত েদয়া হেয়েছ তা ভক্ষণ করুক। হালালেক হারাম এবং হারামেক হালাল করার ধৃষ্ঠতা েদখােনা উিচত নয়।

: এ দুই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  মুিমন ব্যক্িত পানাহােরর ক্েষত্েরও আল্লাহর িনর্েদশাবলী অক্ষের অক্ষের পালন কেরন।

দুই.   জরুরী প্রেয়াজেন জীবন বাঁচােনার জন্য হারাম বস্তু খাওয়ার অনুমিত ইসলােম েদয়া হেয়েছ। এ  েথেক েবাঝা
যায়, মুক্িত ও কল্যােণর এ ধর্েম সব সমস্যার সমাধান রেয়েছ।


